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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মুক্তধারা W8)
মন্ত্রী । কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার ।
গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার । আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্ৰী বড়ো দুর্মুল্য- এই দেখেন-না কেন, গাব্যস্তৃত, যেটা ছিল—
মন্ত্রী । আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যবৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট
হল | [জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমহাশয় প্রস্থান করিল।
রণজিৎ । তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনাে ঘূত নেই, গব্যবৃতই আছে।
মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা-কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এই সব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না |
রণজিৎ । মন্ত্রী, ওটা কী আকাশে ?
মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।
রণজিৎ । এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না ।
মন্ত্রী । আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
রণজিৎ । দেখেছি। ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন ? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উচু করে তোলা ভালো হয় নি।
মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিধে রয়েছে মনে হচ্ছে।
রণজিৎ । এখন মন্দিরে যাবার সময় হল ।
[উভয়ের প্রস্থান
উত্তরকুটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ
১ দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না ।
২ । তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকুটের নাম রেখেছে বটে। ১ । আরে রেখে দে, তোরাওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস । ঐ যে বাধটি বাধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে, ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।
৩ । আবার যে ভাঙবে না। তাই বা কে জানে ? ১ । দেখেছিস তো বাধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা ? ২ । কেন, কেন, কী হয়েছে ? ১ । কী হয়েছে ? এটা জানিস নে ? যে দেখছে সেই তো বলছে২ । কী বলছে ভাই ? ১। কী বলছে ? ন্যােকা নাকি রে ? এও আবার জিগগেস করতে হয় নাকি ? আগাগোড়াই- সে আর কী বলব ।
২ । তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল-না— ১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর-না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে২। সর্বনাশ ! বলিস কী দাদা ? হঠাৎ একেবারে ? ১ । ই ভাই, ঝগড়র কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে। ২। ঝগড়র ঐ গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে ।
৩ । আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা-কিছু বিদ্যে সব
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